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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
\©እsb” মানিক রচনাসমগ্ৰ
মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে আমি ঘোষণা করি : কবিগুরুর বহু কবিতা আমি বহুবার আবৃত্তি করেছি, ভবিষ্যতেও করব। আজ আমার স্বরচিত একটি কবিতা শোনাবার কথা ছিল, এটি শোনাবার জন্যই আমি প্ৰস্তুত হয়ে এসেছি।
কবিতাটির নাম ও রচনার তারিখ এবং প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কবিতা নিয়ে আমার যে বইটি বার হচ্ছে, এ কবিতাটি যে তাতে স্থান পাবে। এ কথাও আমি জানিয়ে দিই।
এটা বড়োই খারাপ লেগেছে মানসীর ! আবৃত্তি শূনে সভা জমে গেছে, আবৃত্তির শেষে হাততালি ফেটে পড়েছে, চারিদিক থেকে দাবি উঠেছে আরেকটি আবৃত্তি শোনাবার—তবু মানসীর এটা ভালো লাগেনি !
জাহির করা বলছি কেন ? সভায় আবৃত্তি কবার মতো কবিতা আমি লিখেছি, শোনাব না। কেন ?
একটু বিনয় তো থাকা উচিত ? রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে বলা হল
সেটা আমার দোষ নয়। আর বলা হয়ে থাকলেই বা কী ? এতে কি রবীন্দ্ৰনাথ ছোটো হয়ে গেলেন ? হাজার হাজাব মানুষ তার কবিতা আবৃত্তি করে আসছে, পরেও করবে। ও সব তো আমাদের সম্পদ হয়ে গেছে, স্থায়ী জিনিস। আমি না করলে আমার কবিতা আজ কে আবৃত্তি করবে ? আমি কি ভেসে এসেছি ।
তুমি আর রবীন্দ্রনাথ !
তঁাকে ছোটাে কোরো না। চারা মাথা তুলতে চাইলে গাছের অপমান করা হয় না। তিনিও নিজের কবিতা আবৃত্তি করতেন, নিজের লেখা গান গাইতেন। তিনিই পথ দেখিয়েছেন, সাহস দিয়েছেন।
তবু
এ তবুর মানে আমি জানি। এ নিছক সংস্কার-সাংস্কৃতিক কুসংস্কার । যেহেতু ববীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ এবং আমি নামহীন নগণ্য তরুণ সেই হেতু আমার নিজের কবিতার চেয়ে বেশি আপন ভাবতে হবে, বেশি খাতির করতে হবে রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে ! এ হল মহান আত্মলোপন,-মিথ্যা। হলেও-উদারতা দেখিয়ে হতে হবে সুবোধ সুশীল বালক ! নিজের ছেলেকে মানুষ জগতেব অতীত ও বর্তমান সব ছেলের চেয়ে বেশি ভালোবাসবে এটা স্বাভাবিক ও সঙ্গত, এতে কারও আপত্তি নেই ; রূপে গুণে মদনকে লজ্জা দেবার মতো রাজপুত্র থাকতে কোনো বাপ তার কালো ছেলেকে আদর করছে। এর মধ্যে সম্রাটের অপমানের প্রশ্ন কেউ কল্পনাও করবে না ; ববীন্দ্রনাথের কবিতার বদলে আমি আমার কবিতাকে তুলে ধরলে সেটা কিন্তু হবে রবীন্দ্রনাথকে অসম্মান করা ।
ছোটো করা বড়ো করার প্রশ্নটাই হাস্যকর।
কিন্তু কুসংস্কার যাবে কোথা !
মানসী ভাগ্যে আমাকে অকৃতজ্ঞ বলেনি !
আমার কবিতা লেখার প্রেরণার বড়ো উৎস রবীন্দ্রনাথ, সেটা তো আছেই। এটা শুধু আমার বেলা নয়, সবরকমের সব কবির বেলাই সত্য। রবীন্দ্ৰনাথের কাছে কবিতা লেখার প্রেরণা পাইনিএ কথা বলা যে-কোনো কবির পক্ষে চ্যাংড়ামি ।
এ কথা বলার অর্থ আমি বাংলাদেশে জন্মাইনি, বাংলার জলমাটিতে বাঙালি সমাজের খাদ্য খেয়ে শিক্ষা পেয়ে মানুষ হইনি-আমি স্বয়ত্ত্ব অথবা আমি পরগাছা।
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